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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
NR8 (
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোনখনে
তা কে জানে তা কে জানে ।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে তা কে জানে তা কে জানে ।
পঞ্চক । ও কী রে ! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি ? প্রথম যুনিক । আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটােকে স্থির রাখতে পারি নে। দ্বিতীয় যুনিক । আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কঁধে করে নিয়ে একবার নাচি । পঞ্চক । আরে না না, আমাকে ষ্টুস নে রে, ষ্টুস নে । তৃতীয় যুনক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যুনককে ও ছোবে না। পঞ্চক । জানিস, আমাদের গুরু আসবেন ? প্রথম যুনিক । সত্যি নাকি ? তিনি মানুষটি কী রকম ? তীর মধ্যে নতুন কিছু আছে ? পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে। দ্বিতীয় যুনিক । আচ্ছা, এলে খবর দিয়ে- একবার দেখব তীকে । পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যুনকদের গুরু নন। তঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায়। সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে- তাকে নিয়েই
তৃতীয় ফুনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায় ? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি ।
প্রথম যুনিক । সেইজনেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে। দ্বিতীয় যুনিক । আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক- তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে ; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে- তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে ।
তৃতীয় যুনিক । কিন্তু যুনিক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে । তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ ।
প্রথম যুনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন ? পঞ্চক । বলতে পারি নে- কী জানি যদি অপরাধ নেন । ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস- সেইটে যে বড়ো দোষ । তোরা চাষ করিস তো ?
মুক্ত চৰকাৰকৈ খুৎবর। পৃষ্টিতে হয়েছি পৃথিবীর স্টে গু হুয়াির দর তবে ছাড ।
5R
আমরা চাষ করি আনন্দে। । , মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে । রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বীশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চাষা মাটির গন্ধে । সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা, মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে। ধানের শিষে পুলক ছােটে, সকল ধরা হেসে ওঠে, অম্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্ৰে ৷
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